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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
RW মানিক রচনাসমগ্ৰ
তার নীরবতায় শাস্ত হয়ে গীতা বলে, উলটো গাইছ না। যদি সত্যি হয়, তোমার কথার মানেটা তবে কী ? কী বলতে চাও তুমি ?
আমি বলতে চাই বিলাতি ডিগ্রি পেলেই ভালো ডাক্তার হয় না। তা হয় না। কিন্তু হয়ও তো ? সেটা ডিগ্রি পাবাব গুণে নয়। ডাক্তাবের নিজের গুণে। নিজের গুণে ছাড়া ডাক্তার ভালো হবে কী করে ? সে তো ধরা কথা। বিদেশে বেশি শেখবার সুযোগ তো পায়, এ দেশে যার ব্যবস্থা নেই। সেই জন্যেই তো বিদেশি ডিগ্রির দাম।
কেদারের মুখে বিষাদেব থমথমে গান্তীর্য নেমে আসে। সেই জন্যেই কী ? না বেশি। পয়সা পাওয়া যায় বলে, লোকোব অন্ধ মোহ আছে বলে ? হর্ষ কাকারও তো বিলাতি ডিগ্রি, অনেক বেশি বিদ্যা নিয়ে এসেছেন বিদেশ থেকে দেশি ডাক্তারের চেয়ে । কোনো কাজেই তো সে বিদ্যা লাগে না, মোটা ফি আর পসার ছাড়া। নিজের খেয়ালে বোগীকে পর্যস্ত মরতে দেন-মেরেই ফেলেন এক রকম।
এবার গীতা রাগ করে।--মেরে ফেলেন তো কী ? তুমি তো হর্ষ ডাক্তাব নাও ! হলে অ্যাদিনে বিলেত যাবার খরচা নিয়ে বিয়ে করে ফেলতে। বিলাতি ডিগ্রি নিয়ে এলে তুমিও তো হর্ষ ডাক্তাব
হয়ে যাবে না। w
সে কথাটাই ভাবছি। গীতার সঙ্গে এমন একটা কলহ হযে যায কেদাবের যে কোনো পক্ষ থেকেই বেশি বকম কড়া কথা একটিও না বলা হলেও ছাড়াছাড়ি হবাব পাব দুজনেরই মনে হয তারা যেন আঁচডাআচডি কামড়াকামড়ি করে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।
রাগারগি আগেও তাদেব হয়ে গেছে। অনেকবাব, এমন কথাও একজন আলোকজনকে বলেছে। তখন যা মনে হয়েছে আমাজনীয়, ও রকম মস্তব্যের পর এ জীবনে আবী তাদের কথাবার্তা হওয়াও
अgद म।
কিন্তু দুদিনে মিটে গেছে সে বিবাদ, মনেও থাকেনি কী নিয়ে তাদের ঝগড়া বেধেছিল। এতটুকু তিক্ততার জের টেনে তাদের চলতে হয়নি। আঘাত যে করেছে সে হয়তো কোনো চেষ্টাই করেনি মিটমাটর, একটা মিষ্টি কথা বলে মিলিয়ে দিতে চায়নি। বৃঢ় কথােব স্মৃতি। আহত হয়ে যাব রাগ করার কথা সেই হয় তো গিয়ে বলেছে, বাগ কবনি তো ? এবার যেন তিক্ত বিস্বাদ হয়ে থাকে তাদের মনস্তরের পবের দিনগুলি, রাগ অভিমানের জ্বালা কমবার বদলে বাড়তে থাকে !
আগের কলহগুলি তাদের হত সামান্য ব্যাপার নিয়ে, যত তীব্র হােক মনাস্তব, জীবনের কোনো গভীর স্তরকে ভিত্তি করে বাড়তে না পেরে অবিলম্বে শূন্যে মিলিযে যেত। সে সব ছিল যেন নিছক দুটি বন্ধুর রাগারগির খেলা। অথবা যদিও তাদের বিয়ে হবে ঠিক হয়ে আছে অনেকদিন ধরে এবং বিয়েটা হয়েও হয়নি। আজ পর্যন্ত, তবু ঝগড়াঝাঁটিটা এ পর্যন্ত যেন তাদের হয়েছে দাম্পত্য কলহের মতোই ! এবার টান পড়েছে মর্মে, তাই বাইরে গুরুতর রূপ না নিলেও সংঘাতটা ভিতরে মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে। এ তো রাগারগি নয়, খেয়ালের সংঘাত নয় যে রাগ কমলে। আর খেয়াল উপে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। অনেকদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা হিসাবনিকাশ বোঝাপড়ার ভিতে চিড় ধরেছে তাদের অপেক্ষাকৃত শাস্ত ও সংযত আলোচনায়। আজ বোধ হয় এই প্রথম বাস্তব মূল্য বিচার হয়ে গেছে। তাদের অনেকদিনের সহজ। সাধারণ মেলামেশায় গড়ে-ওঠা ভালোবাসার।
বেশি কথা তাদের বলতে হয়নি। ভূমিকা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণের প্রয়োজন এ ক্ষেত্রে তাদের নেই। গীতা যা বলেছে তাতেই স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে যে কেদারের ভালোবাসায় তার সন্দেহ জেগেছে।
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